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সালােতর সময়সূিচ 

 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, আমরা তাঁরই �শংসা কির এবং 
তাঁর িনকট সাহাযয্ চাই। আমরা তাঁর সমীেপ অনুত� হেয় তাওবা
কির, আমরা তাঁর িনকট আ�য় �াথর্না কির কু� বৃি� ও দ  �ুৃিত
েথেক। আ�াহ যােক সৎ পথ েদখান, তােক েকউ পথ�� করেত 
পাের না, আর যােক িতিন পথ�� কেরন, তােক েকউ সৎ পেথ 
পিরচািলত করেত পাের না।  

আিম সাক্ষয্ �দান   করিছ , আ�াহ বয্তীত েকান   হ� মাবুদ
েনই। িতিন একক, তাঁর েকান শরীক েনই। আিম আেরা সাক্ষ
িদি� েয, িন�য় মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর
বা�া ও তাঁর রাসূল। আর আ�াহ তাঁর উপর রহমত নািযল 
করু, তাঁর পিরবার পিরজন, তাঁর সাহাবী ও অনুসারীেদর উপর, 
আর যারা সৎ কােজ তাঁেদর অনুসরণ করেব তাঁেদর উপর 
অনু�হ করুন 

অত:পর আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�াহেদর �িত িদনরােত পাঁচ 
ওয়া� নামায ফরয কেরেছন। আ�াহ তা‘আলার মহান িহকমত 
ও মিহমা েমাতােবক েস সময়গুেলা িনরূিপত হেয়েছ। যােত কে
বা�াহ এ পাঁচ ওয়া� নামােযর িনধর্ািরত সমেয় �ীয় রেবর সােথ
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স�কর্  �াপেনর েন  নযের থাকার সুেযাগ লােভ সক্ষম হে
পাের। এটা েযন হৃদেয়র জনয্ পািন �রূপ তরুলতােক স�ী
রাখার জনয্ মা েঝ মা েঝ তােত পািন ি   স�েনর �েয়াজন হয়। 
এরূপ নয় ে, মা� একবার িস�ন কের তা ব� কের েদয়া হয়। 
নামােযর সময়েক িবিভ� সমেয় িনধর্ািরত করায় বা�াহর উপর  
তা েযন এক সমেয় আদােয়র কারেণ �াি� ও েবাঝা �রূপ না
হয়। ব�ত আ�াহ তা‘আলা বরকতময়, সবর্ে�� �জ্ঞাম 

এটা একটা ক্ষু� প ুি�কা। এেত আমরা ি   নে�া
পিরে�দসমূেহ নামেযর সময়সূিচ স�েকর্ আেলাচনা কর: 

�থম পিরে�দ: নামােযর সময়সূিচ বণর্না 

ি�তীয় পিরে�দ: িনধর্ািরত সমেয় নামায আদায় করা ওয়ািজব    
এবং িনধর্ািরত সমেয়র পূেবর্  বা পের নামায আদায় করার বণর্ 

তৃতীয় পিরে�দ: েয েকান নামােযর জনয্ িনধর্ািরত সময় পাওয়
েগেল উ� নামায ওয়ািজব হওয়ার বণর্না 

চতুথর্ পিরে�: দুই ওয়াে�র নামায এক ওয়াে� একি�ত কের 
পড়ার হুকুম ি ? এর বণর্না 

অ� পুি�কায় আমরা কুরআন ও হাদীেসর অনুসরণ কেরিছ এবং 
মাসআলাগুেলােক �মাণসহকাের উে�খ কেরিছ যােত কের পাঠক
দৃঢ়তা, �শাি� ও গভীর জ্ঞােনর অিধকারী হেত পাে 
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মহান আ�াহর দরবাের ঐকাি�ক আশা, িতিন েযন এটা কবুল 
কেরন এবং তা সম� মুসিলেমর জনয্ বরকতময় ও কলয্াণম 
হয়। িন�য়ই িতিন পরম দয়ালু।
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�থম পিরে�দ 

সময়সূিচর বণর্ন 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন- 

﴿ ٓ نزَۡ�اَ وَمَا
َ
َّ  ٱلۡكَِ�بَٰ  عَلَيۡكَ  أ �ِ  َ ِي لهَُمُ  ِ�ُبَّ�ِ َّ �  ْ  وَرَۡ�َةٗ  ىوهَُدٗ  �يِهِ  ٱخۡتَلفَُوا

 ]٦٤:نلحل[ ﴾٦ يؤُۡمِنُونَ  لّقَِوۡ�ٖ 

“আিম েতামার িনকট এ কুরআন এ জনয্ নািযল কেরি, যােত 
তুিম েলাকেদর িনকট বণর্না ক , েয িবষেয় তারা মতিবেরাধ 
করেছ এবং িব�াসী স�দােয়র জনয্ ইহা েহদায়াত ও রহমত   
�রূপ” [১৬:৬৪] 

িতিন আেরা বেলন- 

ءٖ وهَُدٗى﴿ ۡ�َ ِ
َّزَنَۡ�اَ عَلَيۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ ىٰ للِۡمُسۡلمَِِ� وَرَۡ�َةٗ   وَ�ُۡ�َ

 ]٨٩:نلحل[ ﴾٨

“আিম েতামার িনকট িকতাব নািযল কেরিছ েয, সমুদয় িবষেয়র 
বণর্নাকারী এবং েসটা েহদায়   , রহমত ও মুসিলমেদর জনয্
সুসংবাদ �রূপ” [১৬ : ৮৯] 

সুতরাং বা�ারা তােদর �ীন ও দুিনয়ার বয্াপাের েয সকল িবষেয়
জ্ঞান লােভরেয়াজনীয়তা অনুভব করেব,  আ�াহ তা‘আলা ঐ 
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সমুদয় িবষয় তাঁর িকতােব অথবা নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) এর হাদীেস সিব�াের বণর্না কের িদেয়েছন। হাদীস হে�
কুরআেনর ভাষয্ ও বয্াখ-িবে�ষণ। সাধারণভােব বিণর্ত িবষয়েক
খাসভােব িচি�ত কেরেছ এবং বয্াপকভােব বিণ ত িবষয়গুেলােক
হাদীস সীিমতভােব িচি�ত কের েদয়। ব�ত কুরআেনর একিট 
আয়াত অনয্িটর জনয্ বণর্না ও ব    য্াখয্া �রূপ এবং     �ােন
সংিক্ষ�েক িব�, বয্াপকেক সীিম, সাধারণভােব বিণর্ত িবষয়েক
িবেশষ ধারায় বণর্না করা হেয়েছ 

 এ ে�ক্ষাপেটই নবী করী   (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া   ) 
বেলন-  

েজেন রাখ! আমােক কুরআন এবং তার অনুরূপ একিট িবষয় 
�দান করা হেয়েছ। [আহমদ: ৪/৩১; আবু দাউদ: ৪০৬৪]  

এর সনদ সহীহ। উে�িখত কানুেনর পিরে�িক্ষেত পাঁচ ওয়া 
নামােযর সময়সূিচর বণর্না অনয্ , েয নামাযগুেলা শারীিরক
আমেলর মেধয্ ফরয িহেেব করা হেয়েছ এবং মহামহীম আ�াহ 
তা‘আলার িনকট অতীব ি�য়। আ�াহ তাঁর মহা�� আল-কুরআেন 
ও তাঁর রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া   ) হাদীেস সময় 
স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা কেরেছন। 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:  
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قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ  أ َّ لوُكِ  صل مۡسِ  ِ�ُ َّ ۡلِ  غَسَقِ  إَِ�ٰ  شل َّ  ٱلۡفَجۡرِ  قُرۡءَانَ  َِنّ  ٱلۡفَجۡرِ�  وَقُرۡءَانَ  �

 ]٧٨:لإرساء[ ﴾٧ امَشۡهُودٗ  َ�نَ 

“নামায কােয়ম কর, সূযর্ পি�েম ঢেল পড়ার সময় েথেক রাি�র 
অ�কার আ�� হওয়ার সময় পযর্ , আর ফজেরর কুরআন পাঠ 
(এর সময়); িন�য় ফজেরর কুরআন  পােঠর সময় েফেরশতা 
উপি�ত থােক।” (১৭ : ৭৮) 

এেত আ�াহ পাক তাঁর নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) েক 
আেদশ কেরেছন, আর এ আেদেশর অথর্ হেলা তাঁর সাে, তাঁর 
উ�েতর উপর এ িনেদর্শ। সূযর্ ঢেল পড়ার সময়    েথেক রাি�
িনিবড় অ�কার আ�� হওয়ার সময় পযর্, আর এ অ�কার 
অধর্রািেত হেয় থােক। 

অত:পর পৃথকভােব বণর্না কের বেল:  

 ]٧٨:لإرساء[ ﴾ ٱلۡفَجۡرِ�  وَقرُۡءَانَ  ﴿

“আর ফজের কুরআন পাঠ কর” এর অথর্ হেলা ফজেরর নামায।
আর ফজেরর নামাযেক কুরআন �ারা বয্াখয্ার কারণ হেলা এে
কুরআেনর পাঠ দীঘর্ািয়ত করা হয় 

لوُكِ ﴿ مۡسِ  ِ�ُ َّ ۡ  غَسَقِ  إَِ�ٰ  شل َّ  ]٧٨:لإرساء[ ﴾لِ �

“সূযর্ পি�েম   ঢেল পড়ার সময় হেত রাি�র অ�কার আ      ��
হওয়ার সময় পযর্” আ�াহ এ পিব� বাণীেত চার ওয়া� 
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নামােযর সময়সূিচ বণর্না কেরেছন। েসগুেলা হে� েযাহর      
আসেরর সালাত, আর উভয় সালাতই িদবেসর েশষােধর্র নামায
এবং মাগিরব ও ইশার সালাত, যা রােতর �থমােধর্র নামায।
পক্ষা�ে “ফজেরর নামােযর কুরআন পাঠ” এ পিব� কালাম 
�ারা ফজেরর সময় পৃথকভােব বণর্না করা হেয়েছ।“আল-ফজর” 
শ�িটর �ারা িনধর্ািরত সমেয়র কথা বলা হেয়েছ। আর েসিট     
হেলা: পূবর্াকােশ সূেযর্র আেলাক�টা �কািশত হওয়ার সম 

ব�ত আ�াহ তা‘আলা চারিট সময় একি�ত কেরেছন, েকননা 
সময়গুেলা একিট অপরিটর সােথ ওেতা�েতাভােব জিড়ত। একিট
নামােযর সময় েশষ হেত না হেতই অপরিট উপি�ত হয়। আর 
ফজেরর সময়িট পৃথকভােব এজনয্ বিণর্ত হেয়েছ ,  তার সােথ 
আেগ িপেছর সমেয়র েকান স�কর্ েন ই। েক নন, ইশার ও 
ফজেরর নামােযর মেধয্�িতব�ক হে� িদেনর মধয্ভা, েযমন 
তা হাদীেসর আেলােক বিণর্ত হেব ইনশা আ�াহ। 

পক্ষা�, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) েথেক সহীহ 
মুসিলেম আ�ু�াহ ইবন্ আমর ইবনু্ল আস (রািদয়া�াহু আন) 
বণর্না কের - নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) ইরশাদ 
কেরেছন- “েযাহর নামােযর ওয়া� তখন শুরু হয় যখন সূযর্ ঢ
পেড়, আর �েতয্ক মানুেষর ছায়া তার সমান দীঘর্ হওয়া পযর  
আসেরর ওয়া� উপি�ত হয় না। আর আসেরর নামােযর সময় 
সূযর্ হলুদ না হওয়া পযর, আর মাগিরেবর সময় সূযর্ অ� যাওয়া
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েথেক তার লািলমা বািক থাকা পযর্�এবং ইশার নামােযর সময় 
থােক মধয্রাত পযর্�। আর ফজেরর ওয়া� সূবেহ সািদক েথে
সূেযর্াদয় না হওয়া পযর্�। অনয্ বণর্নায়      , ইশার নামােযর 
সময় অধর্রাি� পযর্�[মুসিলম:২১৬] 

সহীহ মুসিলেম আবু মূসা আশ‘আরী (রািদয়া�াহু আন ) নবী 
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) েথেক বণর্না কের-জৈনক বয্ি�
নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) এর েখদমেত এেস নামােযর 
সময় স�েকর্ িজেজ্ঞস করেল িতিন তার      �ে�র েকান উ 
িদেলন না। (বণর্নাকার) বেলন, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) সুবেহ সািদক হওয়ার পর ফজেরর নামায আর� 
কেরন, েস সময় মানুষ এেক অপরেক িচনেত পারিছল না। 
অত:পর িতিন তােক অথর্াৎ িবলাল(রািদয়া�াহু আন) েক -েযমন 
নাসায়ী শরীেফর বণর্নায় আে - আেদশ িদেলন, অত:পর িতিন 
কােয়ম কেরন েযাহেরর নামায, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) েযাহেরর নামায আর� কেরন সূযর্ ঢেল পড়ার পর ঐ
সমেয়, েকান েকান েলাক বলিছল েয, “িদেনর মধয্া� সময়
হেয়েছ” অথচ নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) তােদর মােঝ 
নামােযর সময় স�েকর্ অিধক অবিহত। িতিন আবার েবলাল    
(রািদয়া�াহু আন)েক আেদশ েদন, অত:পর িতিন কােয়ম কেরন 
আসেরর নামায, আর সূযর্ তখন েবশ উঁচুেত িছল। অ :পর িতিন 
েবলাল (রািদয়া�াহু আন) েক মাগিরেবর নামায কােয়ম করার 
আেদশ েদন যখন সূযর্ অ� যায়।- নাসায়ী শরীেফর এক বণর্নায়
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“ওকা‘আত” এর �েল “গারাবাত” আেছ তেব অথর্ একই- পের 
িতিন পি�মাকােশর লািলমা িমেট যাওয়ার পর েবলাল (রািদয়া�াহু
আনহ) েক ইশার নামােযর ইকামাত েদয়ার আেদশ েদন। ি�তীয় 
িদন িতিন ফজেরর নামায এতটা েদরী কের আদায় কেরন েয, 
নামায েশেষ েকান বয্ি� বলিছল ে, সূযর্ উিদত হেয় েগেছ অথবা
উিদত হওয়ার িনকটবতর্ী হেয়েছ। িবগত িদেনর �ায় আসে     রর
সময় পযর্� েদরী কের েযাহর আদায় কেরন। আবার আসে    রর
নামায এতটা েদরী কের আদায় কেরন েয, নামায েশেষ একজন 
বেল উেঠ েয, সূযর্ লার বেণ  র্র হেয়  েগেছ। মাগিরেবর ন  ামা
এতটা েদরী কের আদায় কেরন েয, পি�মাকােশর রিঙন আভা 
�ায় িমেট যায়। অতঃপর সকাল হেল নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)  ��কারীেক েডেক বেলন,  “নামােযর সময় হেলা-এ 
দু’সমেয়র মধয্বতর সময়।” [মুসিলম:৩২৫] 

পাঁচ ওয়া� নামােযর সময় কুরআন মজীেদর আয়াত ও নবী 
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া)  এর হাদীস �ারা িব�ািরতভােব 
বণর্না করা হেয়েছ। 

১- েযাহেরর নামােযর সময় শুরু হয় সূযর্ ঢ    েল প, অথর্াৎ
আকােশর মাঝ িদেয় পার হওয়ার পর, তা ততক্ষণ থােক যত 
না �িতিট ব�র ছায়া েস ব�িটর অনুরূপ না হয়। তেব েয ছায়ািট
পড়ার পর সূযর্ ঢেল যায় তা েথেক তার শুরু কাযর্কর  
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এর বয্াখয্া হ, সূযর্ যখন উিদত হ, তখন �েতয্ক ব�র ছায়া
অিত ল�া েদখায়, অত:পর �মা�েয় ছায়ািট েছাট হেত থােক 
যতক্ষণ না সূযর্ পি ঢেল পেড়; তারপর যখন সূযর্ পি�মাকােশ
ঢেল পেড় আবার ছায়ািট ল�া হেত আর� কের, আর তখনই 
েযাহেরর সালােতর সময় �েবশ কের। সুতরাং যখন েথেক ছায়া 
আবার ল�া হেত শুরু কের তখন   েথেক িনধ র্ারণ করেত   , 
অতঃপর যখন েকান ব�র ছায়া েসটার অনুপাত হেব তখনই 
েযাহেরর ওয়া� েশষ হেয় যােব।   

২- আসেরর নামােযর সময় হেলা �েতয্ক ব�র ছায়া তার সমান
হওয়া েথেক শুরু কের সূযর্ হলুদ বণর্ বা লাল বণর্ হওয়া  

আবু হুরাইরা (রািদয়া�াহু আন ) এর হাদীস অনুযায়ী 
�েয়াজনেবােধ আসেরর সময় সূযর্া� পযর্�   েবেড়  েযেত পা ; 
নবী (সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম)  ইরশাদ কেরন- েয বয্ি�
ফজেরর নামােযর এক রাকাআত সূেযর্াদেয়র পূেবর্   েপেয়, েস 
েযন ফজেরর নামায েপেয়েছ এবং েয বয্ি� আসেরর নামােযর
এক রাকাআত সূযর্াে�র পূেবর্  েপেয়েছ েস েযন আসেরর ন  ামা
েপেয়েছ। [বুখারী: ৯৭৫ ; মুসিলম: ৮০৬] 

৩. মাগিরেবর নামােযর সময় হেলা সূযর্াে�র পর পি�মাকােশ 
লািলমা অবিশ� থাকা পযর্। 

৪. ইশার নামােযর সময় লািলমা িমেট যাওয়ার পর েথেক 
মধয্রাত পযর, সুবেহ সািদক পযর্� নয়। েকনন, এটা কুরআন ও 
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হাদীেসর িবেরাধী। েযেহতু আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন। 
“নামায কােয়ম কেরা সূযর্ পি�েম   ঢেল পড়  েথেক রাি�র 
অ�কার আ�� হওয়া পযর্�” আর একথা বেলন িন েয ফজর 
পযর্�। হাদীস শরীেফ   ��ভােব বলা হেয়েছ ে   , ইশার নামায 
মধয্রাত পযর , েযমনভােব আ�ু�াহ ইবন্ আমর (রািদয়া�াহু
আনহ) এর হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ 

৫. ফজেরর নামােযর সময় সুবেহ সািদক েথেক সূেযর্াদয় পযর্�
আর সুবেহ সািদক হেলা- পূবর্াকােশর ঐ ল�া সাদা েরখ  , যার 
পের আর েকান অ�কার থােক না। এ হে� িনধর্ািরত সমসূিচ। 

 “এই িনধর্ািরত সময়গুেলা ঐ সকল �ােনর জনয্ �েযাজয্ েযখ
চি�শ ঘ�া িদন-রাত হয় চাই রাত-িদন সমান েহাক অথবা 
কমেবশী েহাক।  

িক� েয সকল �ােন চি�শ ঘ�ায় রাত-িদন আেস না, েসসব 
�ােনর দুিট অব�া হয়; এক. েস অব�ািট সারা বছর িবরাজমান 
থাকেব অথবা বছেরর িকছু অংেশ থাকেব। যিদ বছেরর িকছু 
অংশ এ রূপ হ, েযমন এ সকল �ােন বছেরর িবিভ� ঋতুেত 
রাত-িদেনর ি�িতকাল চি�শ ঘ�া, িক� েকান েকান ঋতুেত 
েসখােন রােতর ি�িতকাল চি�শ ঘ�া িকংবা তেতািধক এবং 
িদেনর অব�াও অনুরূপ হ । তাহেল এমতাব�ায় চি�শ ঘ�া 
িদন িকংবা রাি� শুরু হওয়ার আেগর িদন অনুসাের স     ালােত
সময় িনধর্ািরত হেব।েযমন যিদ ধের েনই েয, চি�শ ঘ�া রাত-
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িদন শুরু হওয়ার আেগ রাত িছল িবশ �া আর িদন িছল চার 
ঘ�া, এমতাব�ায় চি�শ ঘ�া রাত-িদন শুরু হওয়ার পর িব 
ঘ�া হেব িদন, আর চার ঘ�া হেব রাত। আর েসটা অনুসাের 
সকল নামােযর সময় আেগর মতই িনধর্ারণ কের েনব। 

আর যিদ েস সকল �ােন এমন হয় েযখােন বছেরর সব ঋতুেতই 
রাত িদেনর ি�িতকাল চি�শ ঘ�া হয় তাহেল সময় অনুপােত 
নামােযর ওয়া� ি�র করেত হেব।  এ �সে� সহীহ মুসিলেম 
একখািন হাদীস রেয়েছ নাওয়াস িবন সাম‘আন (রািদয়া�াহু
আনহ) েথেক বিণর্ -দা�াল পৃিথবীেত কত িদন অব�ান করেব 
সাহাবীগণ রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) েক িজজ্ঞাস
করেল িতিন বেলন চি�শ িদন। �থম িদনিট হেব এক বছেরর 
সমান। ি�তীয় িদনিট হেব এক মােসর সমান। তৃতীয় িদনিট হেব 
এক স�ােহর সমান। আর বাকী িদনগুেলা হেব েতামােদর 
এিদনগুেলার মত। তখন তখন সাহাবীগণ িজজ্ঞাসা করেলন        
আ�াহর রাসূল ! েয িদনিট এক বছেরর সমান হেব ওেত 
একিদেনর নামায পড়া িক আমােদর জনয্ যেথ� হে  ? িতিন 
বলেলন- না!  এিদনিটেক সাধারণ িদেনর সমান অনুমান কের 
িনও।” 

যখন একথা �মািণত হেয় েগল েয, েয �ােন িদন রােতর আগমন 
িনগর্মন হয় না েসখােন অনুমান কের সময় িনধর্ারণ করেত হেব
তাহেল িকভােব িনধর্ািরত করেত হে?  



15 

 

কিতপয় আিলেমর অিভমত হেলা: েসিট �াভািবক সময় িদেয় 
িনধর্ারণ করেত হেব। বার ঘ�ায় রাত ধরেত হেব। েতমিনভােব
িদনও। কারণ সময় িনধর্ারেনর েক্ষে� যখন েখাদ েসই �ানিট
ধরা যাে� না তখন ঐ �ােনর সময় িনধর্ারেণর েক্ষে� �াভাি
�ানগুেলার উপর িকয়াস করেত হেব। েযমন মুসতাহাযা মিহলা     
(র��দর েরািগনী) যার �াভািবক ও িনিদর্�ভােব র ��াব হয়
না০F

1। 

অপরিদেক কিতপয় আিলম বেলন, ঐ �ােন িনকটতম েদেশর 
সময় অনুযায়ী িনধর্ারণ করেত হে  ; কারণ যখন �য়ং েসই 
�ানিটেক মাপকািঠ িহেসেব �হণ করা ক�কর তখন তার 
সবেচেয় িনকটবতর্ী �ানেক মাপকািঠ িহেসেব �হণ কেত হেব। 
আর েসিট হেলা েসই �ােনর িনকটতম েদশ েযখােন চি�শ 
ঘ�ায় রাত িদন হয়। এই উি�িট অিধকতর �হণেযাগয্। কারণ
এিট যুি�র িনিরেখ বিল�তর এবং বা�বতার িনকটতর। আ�াহই 
সবর্ািধক জ্ঞ” 

                                                            
1 কারণ, র��দর েরািগনী যিদ তার হােয়য ও র��দেরর মেধয্ পাথর্ক
করেত না পের, তেব তার হােয়য এর সময় তার সমবয়সী ও সম সমসয্া��
বা তার পূেবর্র আসল অভয্াসমত অথবা ছয় িকংবা সাত িদন িনধর্ারণ কর
হয়। [স�াদক] 
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ি�তীয় পিরে�দ 

িনধর্ািরত সমেয় নামােযর কাযর্াবলী স�াদন করা উহ
সমেয়র অ�প�ােত করার হুকু  

 সকল নামায তার িনধর্ািরত সমেয় আদায় করা ওয়ািজ; আ�াহ 
তা‘আলার িনেদর্শানুসাে। িতিন বেলন,  

“িন�য়ই িনধর্ািরত সমেয় নামায আদায় করা মুিমেনর উপর ফরয
করা হেয়েছ।” [৪:১০৩] 

আ�াহ তা‘আলার এ কথাও এর সাক্ষয্ বহন - 

“নামায কােয়ম কেরা পি�েম সূযর্ ঢেল পড়ার সময় েথেক রােতর
অ�কার আ�� হওয়া পযর্ , আর ফজেরর সময় কুরআন পাঠ 
কেরা, েকননা, ফজেরর কুরআন পােঠর সময় েফেরশতা উপি�ত 
থােকন।” 

 আর এখােন েয িনেদর্শ এেসেছ তা ওয়ািজব বা অবশয্�াব    
েবাঝােনার জনয্ বয্বহৃত হে  । আ�ু�াহ ইবন্ ওমর 
(রািদয়া�াহু আন ) েথেক বিণর্- নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)  একিদন নামােযর আেলাচনা কেরন, অত:পর ইরশাদ 
কেরন, “েয বয্ি� নামােযর সমেয়র িদেক লক্ষয্ েরেখ যথা স
নামায আদায় করেব, তার জনয্ রেয়েছ একিট েজয্া   , দিলল 
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(�মাণ এবং িকয়ামেতর িদেন ভয়াবহ শাি� েথেক পির�াণ। আর 
েয বয্ি� নামােযর সমেয়র েহফাজত করেব ন, তার জনয্ েজয্া, 
�মাণ থাকেব না এবং িকয়ামত িদবেস েস পির�াণও পােব না। 
িকয়ামেতর িদবেস তার হাশর হেব অিভশ� কারূ, িফর‘আউন, 
হামান, উবাই ইবন্ খালফ এর সােথ। (আহমদ: ২/১৬৯) ইমাম 
মুনিযরী বেলন, হাদীসিট ইমাম আহমাদ জইেয়দ বা উ�ম সনেদ 
বণর্না কেরেছন 

িনধর্ািরত সমেয়র ি কছূ পূেবর্ বা স�ূণর্ পূেবর্ নামায আদায়    
েকান মুসিলেমর উিচত হেব না। েকননা তা আ�াহর সীমা লংঘন 
ও তাঁর আয়াতসমূহেক উপহাস করার শািমল। হয্া,  যিদ 
অজানাব�ায় বা ভুলবশত: অথবা অসতকর্ অব�ায় েকউ এরূ  
কের তােত েকান পাপ েনই। েস তার কােজর সওয়াব পােব। 
তেব সময় আসা মা� নামায আদায় করা তার জনয্ ওয়ািজব
হেব। েকননা, িনধর্ািরত সমেয় নামায আদায় করার আেদশ    
েদওয়া হেয়েছ। কােজই যখন েস সময় আসার পূেবর্ই নামায
আদায় কেরেছ, তার নামায হয়িন এবং েস তার দািয়� েথেকও 
মুি� পায় িন। নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) এর 
হাদীসানুসাের ইমাম মুসিলম আেয়শা (রািদয়া�াহু আনহ) েথেক 
বণর্না কের- “েয বয্ি� এমন আমল করল েয স�েকর্ শরীয়ে
েকান িনেদর্শ েন, তা অবশয্ই �তয্াখয্াত ।१F

2”  

                                                            
2 মুসিলম, সহীহ, হাদীস নং ১৭১৮।  
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অনুরূপভােব েকান মুসিলেমর এটা উিচত নয় ে     , েস িনধর্ািরত
সমেয়র পের নামায আদায় কের, েকননা, তা আ�াহ তা‘আলার 
িনেদর্েশর সীমালংঘন ও তাঁর আয়ােতর �িত ি  ব�েপর শািমল।
েকউ যিদ িবনা ওজের এরূপ কের তেব েস গুনাহগার হ     ।  
এেত তার নামায কবুল হয় না, বরং �তয্াখয্াত হয়। উে�িখ
আেয়শা (রািদয়া�াহু আনহ) এর হাদীসানুসাের েস তার দািয়� 
হেত মু� হেত পাের না। তার উপর ওয়ািজব েস েযন আ�াহর 
িনকট অনুত� হয়,  আর অবিশ� জীবন সৎ কােজ বয্য় কের। 

আর েস যিদ েকান ওযেরর কারেণ যথা সমেয় নামায আদায় 
করেত েদরী কের, েযমন ঘুিমেয় যাওয়া বা ভুেল যাওয়া অথবা 
েকান বয্�তার কারেণ এ ধারণা কের ে     , নামায তার িনিদর্�
সময় হেত েদরীেত আদায় করা জােয়য, এমতাব�ায় যখনই এমন 
ওযর দূর হেব তখনই েস তা আদায় কের িনেব। আনাস 
(রািদয়া�াহু আন ) এর হাদীসানুসাের নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) বেলন, েয বয্ি� নামায আদায় করার কথা ভুেল যা , 
েস তখনই আদায় করেব, যখন তার �রেণ আেস। ঐ নামায 
আদায় করা ছাড়া আর েকান কাফফ্ারা েনই।” 

অনয্ বণর্নায় আে  “েয নামােযর কথা ভুেল যায় অথবা নামায 
েরেখ ঘুিমেয় যায়”। (বুখারী ও মুসিলম) 

আর যিদ েকান ওজের কেয়ক ওয়াে�র নামায কাযা হেয় যায়, 
তেব ওযর দূর হেল েস আেগর নামায আেগ তেব ওযর দূর হেল 
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েস আেগর নামায আেগ এবং িপেছর নামায িপেছ এমিনভােব 
আদায় কের েনেব। েস েযন এজনয্ িবল� না কের। েস �েতয্
নামায তার ওয়াে�র মেধয্ আদায় করেব। জােবর ইব    েন 
আ�ু�াহর হাদীস �মাণ কের নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) খ�েকর যুে� সূযর্াে�র পর ওযু কের আসেরর নামায
আদায় কেরন। অত:পর মাগিরেবর নামায আদায় কেরন।  
(বুখারী ও মুসিলম) 

তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী (রািদয়া�াহু আন) েথেক উহা বিণর্ত
আেছ িতিন বেলন, খ�েকর যুে� মাগিরেবর পরও িকছু রাত 
পযর্� আমােদর নামায আদায় করার সুেযাগ হয় িন। বণর্ন াকার
বেলন, নবী (সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম) েবলাল (রািদয়া�াহু
আনহ)েক ডাক িদেয় ইকামাত িদেত বেলন, অত:পর েস েযাহেরর 
ইকামাত িদেল িতিন অিত উ�মরূেপ তা আদায় কেরন 

তারপর আসেরর ইকামাত েদয়ার আেদশ েদন, অত:পর নবী 
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) অিত উ�মরূেপ আসেরর নামায
আদায় কেরন েযমনভােব আসেরর ওয়াে� আদায় করেতন। 
আবার তােক মাগিরেবর নামােযর ইকামাত িদেত বলা হয়, 
এভােব িতিন মাগািরেবর নামায আদায় কেরন। (আহমাদ) 

কাযা নামায এভােব আদায় করেব েযভােব তা ওয়াে� আদায় 
করা হয়। উ� হাদীেসই এ কথার �মাণ কের। আর আবু 
কাতাদাহর (রািদয়া�াহু আন) হাদীস েথেক জানা যায়, সফের 
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একবার নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) এর সে� তারা 
ফজেরর নামায েরেখ সুেযর্াদয় পযর্� ঘুিমেয় িছেলন। আব   
কাতাদাহ (রািদয়া�াহু আন) বেলন- েবলাল (রািদয়া�াহু আন) 
নামােযর আযান েদন, অত:পর নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) দু’ রাক‘আত সু�াত নামায আদায় কেরন, তারপর 
ফজেরর নামায আদায় কেরন, এরূেপ েযমনভােব �িতিদন কের
থােকন। (মুসিলম) একথার উপর িভি� কের বলা হেয়েছ েয, 
রােতর ছুেট যাওয়া (েজহরী নামায িদেন আদায় করেল নামােযর 
িকরাত �শে� পড়েত হেব। আর িদেনর ছুেট যাওয়া নামায রােত 
আদায় করা হেল নামােযর িকরাত মেন মেন পড়েত হেব।  

�থমিটর �মাণ হেলা আবু কাতাদার (রািদয়া�াহু আন) হাদীস। 
আর ি�তীয়িটর �মাণ হেলা আবু সাঈদ খুদরীর (রািদয়া�াহু
আনহ) হাদীস। েকান কারণবশত: কাযা নামায পর�র না হেল 
েকান অসুিবধা হেব না। তার উপর েয কাযা নামায আেছ েস 
কথা ভুেল পরবতর্ নামায আেগ পেড় েফেল, তারপর �রণ হেল 
েস উ� নামায কাযা পড়েব, আর এজনয্ েপছেনর নামাযিট
ি�তীয়বার পড়েত হেব না। এর দলীল হে� আ�াহ তা‘আলার 
পিব� বাণী:  

“েহ আমােদর রব ! আমরা যিদ ভুেল যাই  িকংবা েদাষ কের 
েফিল, তাহেল আমােদরেক পাকড়াও কেরা না।” (২:২৮৬) 
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আমােদর অিভমত: যখন েকান বয্ি�র �রণ হেব ে, তার কাযা 
নামায আেছ, আর উপি�ত নামােযর সময়ও েশষ �ায়, 
এমতাব�ায় িতিন বতর্মােনর িনয়েত বতর্মােনর ন   ামায আদা
করেবন। তারপর কাযা নামায আদায় করেবন। েকননা, 
বতর্মােনর নামায সমায় য   াওয়ার আেগ আদায় না করেল দ      ’ 
নামাযই কাযা হেয় যােব। 

আর সবর্ােপক্ষা উ�ম প�া হেলা �থম ওয়াে� নামায আদ      
করা, েকননা, এটাই িছল নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ) 
এর নীিত। িতিন দািয়� �িতপালেনর মাধয্েম দািয়�মু� হওয়া 
এবং কলয্ােণর িদেক অ�সর হওয়ার �িত সবেচেয় েবশী অ�ণ। 

সহীহ বুখারীেত আবু বারযাহ আসলামী (রািদয়া�াহু আন) বিণর্ত
আেছ েয, িজেজ্ঞস করা হেলা    , নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) ফরয নামায েকান সমেয় আদায় করেতন? িতিন 
বলেলন: েযাহর যােক েতামরা �থম নামায বেলা- সূযর্ যখন
পি�েম ঢেল পড়েতা। আর আসর পড়েতন তারপর আমােদর 
েকউ মদীনার েশষ �াে� তার বাড়ীেত িফের অথচ তখনও সূেযর্র
তাপ �খর থাকেতা। 

সহীহ বুখারীেত আনাস (রািদয়া�াহু আন) েথেকও একিট বণর্না
আেছ নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) এমন সময় আসেরর 
নামায পড়েতন যখন সূযর্ উ� ও উ�ল থাকেতা। অ:পর েকউ 
আওয়ালীর (উঁচু আবাসভূিম) িদেক েযত এবং তথায় েপৗঁছার
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পরও সূযর্ উপের থাকেত  , অথচ আওয়ালীর েকান েকান অংশ 
মদীনা হেত চার মাইল দূের অবি�ত িছল। অনয্ বণর্নায় আ, 
আমরা আসর নামায আদায় করতাম,  অত:পর আমােদর েকউ 
েকাবার িদেক িগেয় েসখান েথেক আবার িফের আসতাম, তখনও 
সূযর্ উপের থাকেতা। বণর্নাকারী বে, মাগিরব স�েকর্ িতিন িক
বেলেছন তা আিম ভূেল েগিছ।  

িক� এ স�েকর্ ইমাম মুসিলম সালামা ইব    ন আকওয়া 
(রািদয়া�াহু আন) েথেক বণর্না কের, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) এর সােথ মাগিরেবর নামায আদায় করতাম, অত:পর 
আমােদর েকউ নামায েশেষ) িফরেতা, আর তখন েস তার তীর 
পড়ার �ান েদখেত েপেতা। আর ঈশা যােক েতামরা ‘আতামা’ 
বেল থােকা, তা িতিন েদরী কের আদায় করেত ভালবাসেতন 
এবং এর পূেবর্ িন�া য  াওয়া এবং পের কথা বলা অপছ�    
করেতন। িতিন ফজেরর নামায হেত এমন সময় অবসর �হণ 
করেতন,  যখন েকউ কােছ েঘেষ বসা বয্ি�েক িচনেত পারেতা
না এবং এেত ষাট হেত একশ আয়াত পযর্� পড়েতন 

বুখারী ও মুসিলেম জােবর (রািদয়া�াহু আন) েথেক বিণর্ত আেছ
েয, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ) ঈশার নামায কখনও 
কখনও (েবশী রাত না কের) তাড়াতািড় আদায় করেতন, যখন 
েদখেতন েলাকজন সব এেস েগেছ। আবার িবলে�ও আদায় 
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করেতন যখন েদখেতন সব েলাক এখনও এেস উপি�ত হয় 
নাই। আর ফজর আদায় করেতন অ�কার থাকাব�ায়।  

সহীহ বুখারীেত আেয়শা (রািদয়া�াহু আন) েথেক বিণর্ত আেছ
িতিন বেলন, মুসিলম নারীগণ িনেজেদর চাঁদর মুিড় িদেয় 
রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  )   এর সােথ ফজর 
নামােযর জামায়ােত উপি�ত হেতন। অত:পর তারা নামায আদায় 
কের িনেজেদর ঘের িফের েযেতন অথচ অ�কার েহতু তােদর 
েচনা েযত না। 

সহীহ মুসিলেম ইবে্ন ওমর (রািদয়া�াহু আন ) েথেক বিণর্ত
আেছ, িতিন বেলন: আমরা এক রােত ঈশার নামােযর জনয্ 
রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) এর অেপক্ষ
করেতিছলাম। অত:পর িতিন েবিরেয় আসেলন যখন রােতর এক 
তৃতীয়াংশ অিতবািহত হেয় িগেয়িছল অথবা এর িকছু পর। 
(আমরা জািননা েকান কাজ তােক আব� েরেখিছল, তার পিরবার 
বা এছাড়া অনয্ ি কছু) যখন িতিন েবিরেয় আসেলন তখন িতিন 
বলেলন: েতামরা এমন একিট নামােযর জনয্ �তীক্ষা , যার 
জনয অপর েকান ধমর্াবল�ীরা �তীক্ষা কের না। যিদ আিম আম
উ�েতর পেক্ষ েব াঝা হেব একথা মে    ন না করত , তাহেল 
তােদর িনেয় এ নামায আিম এ সমেয়ই পড়তাম। অত:পর িতিন 
মুয়াি�নেক িনেদর্শ েদ , িতিন ইকামত িদেল নবী (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম) নামায পড়ান। 
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সহীহ বুখারীেত আবু যর িগফারী (রািদয়া�াহু আন) েথেক বিণর্ত
আেছ, িতিন বেলন: আমরা এক সফের নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) এর সােথ িছলাম মুয়াি�ন েযাহেরর আযান েদয়ার 
ই�া করেল নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) বেলন: িকছু 
সময় ঠা�া হেত দাও। মুয়াি�ন আবার আযান েদয়ার ই�া 
েপাষণ করেল িতিন বেলন: আেরা িকছু সময় ঠা�া হেত দাও। 
এমনিক আমরা ‘ফাইেয় তালুল’ বা িটলাসমূেহর ছায়া েদখেত 
েপলাম। অথর্াৎ আমরা যােক ব�র ছায়া বিল তা েদখলাম।      
অত:পর নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) বেলন: উ�ােপর 
আিধকয্ েদাযেখর তাপ েথে, কােজই যখন উ�াপ বাড়েব তখন 
তা শীতল হওয়ার পর নামায আদায় করেব। 

উে�িখত হাদীেস জানা যায় েয, দুই ওয়াে�র নামায বয্তীত
অনয্ানয্ নামায �থম ওয়াে� পড়ার জনয্ তাড়াতািড় করা সু: 

�তমত: উ�ােপর আিধকয্ হেল েযাহে  রর নামােযর জনয্ এতট  
েদরী করেত হেব, যােত উ�াপ িকছুটা ঠা�া হয় এবং ব�র ছায়াও 
দীঘর্ হয়। 

ি�তীয়ত: ঈশার নামায রােতর এক তৃতীয়াংশ পযর্� েদরী করা
যায়, তেব এ বয্াপাের মুসি�গণ সকেল যখন উপি�ত হে, তখন 
তাড়াতািড় নামায আদায় করেত হেব। আর যখন েদখা যােব 
সকেল আেসন িন তখন েদরী করা যােব। 
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তৃতীয় পিরে�দ 

কতটুকু সময় েপেল নমােযর ওয়া� পাওয়া যায় েস 
স�েকর 

এক রাকাআত নামায আদায় করার মত সময় পাওয়া েগেল ঐ 
ওয়া�টা পাওয়া েগেছ বেল মেন করেত হেব। অথর্াৎ যিদ েকউ
নামােযর েশষ ওয়াে� এক রাকাআত নামায আদায় করার মত 
সময় পায়,  তেব েস েযন ঐ নামােযর পূণর্ ওয়া�টা েপেয় েগল।
তার �মাণ হে� আবু হুরাইরা র ) এর হাদীস নবী (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)  ইরশাদ কেরন, “েয বয্ি� নামােযর এক
রাকা‘আত েপল েস েযন পূণর্ নামায েপল” (বুখারী ও মুসিলম) 

অনয্ বণর্নায় আ , েয বয্ি� ফজে রর নমােযর এক রাকাআত  
সূেযর্াদেয়র পূেবর্ ে  , েস েযন আসেরর পূণর্ নামায  েপল।
বুখারীর অনয্ বণর্নায় আ  , যখন েতামােদর েকউ আসেরর 
নমােযর এক িসজদা (রাকাআত) সূযর্াে�র পূেবর্ কের েফ, েস 
েযন তার নামাযেক পূণর্ কের েদয়। এরূপ যখন সূেযর্াদেয়র পূে
ফজেরর নামােযর একিট িসজদা (রাকাআত) পায়, েস েযন তার 
নামাযেক পূণর্ কের েনয় 

উে�িখত বণর্না এটা �মাণ কের েদয় েয, যিদ েশষ ওয়াে�র 
পূণর্ রাকআত পা, তাহেল েস েযন পূণর্ ওয়া�টা েপল। আর এও
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�মাণ কের েয, েয বয্ি� েশষ ওয়াে� এক রাকাআেতর কম    
সময় েপল েস ঐ ওয়া� েপল না। 

সময় �াসি�ক আেলাচনা দু’িট: 

১. েমাট কথা েয বয্ি� ওয়াে�র মেধয্ এক রাকআত নামায য়, 
তখন তার পূণর্ নমায আদায় হেয় যায়। িক� তার অথর্ এটা ন
েয, িকছু নামায তার জনয্ ওয়াে�র পের পড়া জােয়য হে     , 
েকননা, পূণর্ নামাযটা তােক ওয়াে�র মেধয্ আদায় করেত হ, 
ওয়াে�র বাইের নয়। 

সহীহ মুসিলেম আনাস (রািদয়া�াহু আন ) েথেক বিণর্ত আেছ
িতিন বেলন: আিম নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) েক 
বলেত শুেনি, িতিন বেলন, এটা মুনােফেকর নামায েয বেস বেস 
সূেযর্র অ েপক্ষা  , যতক্ষণ না সূযর্ হলুদ বেণর্র হয়       
শয়তােনর দুই িশংেয়র মধয্খােন আে; তখন েস উেঠ তাড়াহুড়া
কের চারিট েঠাকর মাের, এেত েস আ�াহেক খুব কমই �রণ 
কের। 

২. এক রাকাআত নামায পড়ার সমান সময় েপেল তার উপর 
নামায আদায় করা ওযািজব হেব এেত �থম ওয়াে�ই েহাক 
অথবা েশষ ওয়াে�ই েহাক। 

�থম ওয়াে�র উদাহরণ: সূযর্াে�র পর এক রাকাআত িকংবা   
তার েবশী পিরমাণ নামােযর সময় অিত�া� হেয়েছ এমতাব�ায় 
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েকান মিহলা ঋতুবতর্ী হেল তর উপর মাগিরেবর নামায ওয়ািজব 
হেব যিদ েস নামায না পেড় থােক। যখন েস ঋতু েথেক পিব� 
হেব তখন তার উপর মাগিরেবর উ� নমায কাযা করা ওয়ািজব 
হেব। 

েশষ ওয়াে�র উদাহরণ: সূেযর্াদেয়র পূেবর্ এক রাকআত িকংব   
তার েবশী পিরমান নামােযর সময় থাকাকােল েকান ঋতুবতর্ী
মিহলা পিব� হেল তার উপর ফজেরর নামায আদায় করা 
ওয়ািজব হেব।  

পক্ষা�ের সূযর্াে�র পর এক রাকআত নামায আদায় করার 
সময় থাকাকােল েকান মিহলা ঋতুবতর্ী হেল অথবা সূেযর্াদেয়  
পূেবর্ এক রাকাআত নামায আদায় করার কম সময় থাকেত       
মাগিরেবর নামায পড়েত হেব না, েকননা, উভয় মাসয়ালায় �া� 
সময় এক রাকাআত নমায আদায় করার সমেয়র েচেয়ও কম। 
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চতুথর্ পিরে� 

দুই নামাযেক েকান ওয়াে� একি�ত করার হুকু  

ইিতমেধয্ ি�তীয় পিরে�েদ উে�িখত হেয়েছ ে, �েতয্ক নামােযর
কাযর্াবলী িনধর্ািরত সমেয় আদায় করা ওয়ািজব। আর এটাই হেল
েমৗিলক িবষয় িক� িবেশষ অব�ার পিরে�িক্ষেত দুই ওয়াে� 
নমায একি�ত কের পড়ার �েয়াজন েদখা িদেল তারও অনুমিত 
রেয়েছ। বরং এরও আেদশ েদয়া হেয়েছ, আর এটাই আ�াহ 
তা‘আলার িনকট অিতি�য় যা ইসলামী জীবন বয্ব�ার অনুকুল।
আ�াহ তাঁর কালােমর মাধয্েম এর িদেক ইি�ত কেরেছ: 

“আ�াহ েতামােদর কাজ সহজ কের িদেত চান, েকানরূপ
কেঠারতা আেরাপ বা কিঠন কের ভার েদয়া আ�াহর ই�া নয়”। 
[২-১৮৫] 

িতিন আেরা বেলন: 

“িতিন েতামােদরেক িনেজর কােজর জনয্ বাছাই কের িনেয়েছন 
এবং �ীেনর বয্াপাের েতামােদর উপর েকান সংকীণর্তা চািপে    
েদনিন। [২২-৭৮] 

এ স�েকর্ সহীহ বুখারীেত আবু হুরায়র     (রািদয়া�াহু আন ) 
েথেক একিট বণর্না আে- নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) 
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ইরশাদ কেরন, “িন�য়ই �ীন তথা ইসলামী জীবন বয্ব�া সহজ।
েয বয্ি� তােক কেঠার করে, তা তার পেক্ষ কেঠার হেয় পড়েব
সুতরাং েতামরা কেঠারতা তয্াগ কের মধয্মপ�া অবল�ন করে
এবং পিরিমতভােব কাজ করেব, কলয্ােণর সুসংবাদ িদেব” 

বুখারী ও মুসিলেম আবু মূসা আল-আশআরী (রািদয়া�াহু আন) 
েথেকও অনুরূপ বণর্না র  েয়, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম)  আবু মূসা এবং মু‘আযেক ইয়ামান �েদেশ ে�রেনর 
সময় উপেদশ দান কেরন- “েতামরা েলাকেদর জনয্ সহজসাধয
কােজর িনেদরশ করেব; ক�দায়ক কােজর িনেদর্শ করেব ন  ; 
সুসংবাদ িদেব, ৈনরাশয্জনক কথা বেল ভীত�� করেব না বরং
ঐকয্ সহকাের কাজ করে; মতাৈনকয্ সৃি� করেব না” 

 সহীহ মুসিলেমর অনয্ একিট েরওয়ােয়েত আেছ আবু মূসা েথেক
বিণর্ত। নবী(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) তাঁর েকান সাহাবীেক 
েকান কােজ ে�রণ করেল উপেদশ িদেতন, সুসংবাদ িদেব, 
ৈনরাশয্জনক কথা বেল ভীত   ��া করেব ন  , েতামরা েলাকেদর 
জনয্ সহজসাধয্ কােজর িনেদর্শ ক, ক�দায়ক কােজর িনেদর্শ
করেবনা।” তাছাড়া বুখারী ও মুসিলেম আনাস (রািদয়া�াহু আন) 
েথেক অনুরূপ বণর্না রেয়ে 

এটা �� করার পর আমােদর জানা দরকার েয, িবিভ� হাদীেস 
পির�ারভােব কেয়কিট �ােন েযাহর ও আসর এবং মাগিরব ও 
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ইশার দুই ওয়াে�র নামায একে� পড়ার অনুমিত েদয়া হেয়েছ, 
েস �ানগুেলা হে,  

১. সফের: েকাথায়ও যাতায়াতকােল অথবা অব�ান কােল 
উভয়াব�ায় দু’ওয়াে�র নামায একে� পড়া যায়। 

সহীহ বুখারীেত আনাস (রািদয়া�াহু আন) েথেক বিণর্ত আে, 
িতিন বেলন: নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) পথ চলা 
অব�ায় মাগিরব ও ঈশার নামায একে� পড়েতন। 

সহীহ মুসিলেমও আনাস (রািদয়া�াহু আন) েথেক বিণর্ত আে-
িতিন বেলন, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম) সফের দু’নামায 
একে� পড়ার ই�া েপাষণ করেল েযাহরেক আসেরর �থম 
ওয়া� পযর্� েদরী করেতন। অ   :পর উভয় নামায একে� 
পড়েতন। 

সহীহ মুসিলেম আ�ু�াহ ইবন্ আ�াস (রািদয়া�াহু আন) েথেক 
বিণর্ত আে- নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) তাবুক যুে�র 
সফের দু’ নামায একে� পেড়েছন। 

সহীহ মুসিলেম মু’আয ইবন্ জাবাল (রািদয়া�াহু আন ) েথেক 
বিণর্ত আে- িতিন বেলন: আমরা রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) এর সে� তাবুক যুে� রওয়ানা হেয়িছলাম।  িতিন 
েযাহর এবং আসর, একে� আদায় কেরন এবং মাগিরব ও ঈশা 
একে� পেড়ন। 
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সহীহ বুখারীেত আেছ-আবু হুযাইফা (রািদয়া�াহু আন ) েথেক 
বিণর্ত আে, িতিন যখন নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) এর 
িনকট আগমন কেরন তখন িতিন দুপুেরর সময় অথর্াৎ েযাহেরর
সময় ম�া শরীেফর আবতাহ নামক �ােন অব�ান করিছেলন। 
বণর্নাকারী বেল: েবলাল (রািদয়া�াহ আনহ) েবর হেয় নামােযর 
আজান েদন ও পের িভতের �েবশ কের নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) এর ওযূর অবিশ� পািন িনেয় আগমন করেল 
সাহাবীগণ ঐ পািন �হেণর জনয্ ভীড় জমায়। আবার �েবশ কের
নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) এর লািঠ েবর কেরন। 
অতপর িতিন চামড়ার বানােনা তাঁবু েথেক েবর হন। বণর্নাকারী
বেলন: আিম েযন নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) এর 
পােয়র েছাট িগরার উপের শু� অংশটা েদখেত পাি। িতিন তাঁর 
লািঠটা  মািটে ত পুঁে িদেলন। অত:পর েযাহর ও আসর দুই দুই 
রাকাআত কের নামায আদায় কেরন।  

 এ সকল হাদীস �ারা �� বুঝা যায় েয, নবী (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম)  সফেরর মেধয্ অব�ানকালীন অব�ায় দু 
নামায একে� আদায় কেরেছন। একে� নামায পড়ার অনুমিত 
রেয়েছ এটা জানােনার জনয্ এরূপ করা �েয়াজন িছল। আর এট
সতয্ ে , হে�র সময় িমনায় অব�ানকােল দু’ নামায একে� 
পেড়ন িন! এ কথার উপর িভি� কের আমরা বলেত পাির েয, 
অব�ানকারী মুসািফেরর জনয্ দু নামায একে� না পড়াটাই উ�ম
হেব,  আর যিদ একে� পেড় তেব েকান গুনাহ হেব না। হয্া  
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একে� নামায পড়ার �েয়াজন পড়েত পাের, �াি�র পর িব�ােমর 
জনয্ অথবা �িত ওয়াে� পািনর স�ান করা কিঠন   েন কের, 
ঐসব কারেণ অবয্াহিতর সুেযাগ �হণ কের দ     ’নামায একে� 
পড়াই উ�ম হেব। 

আর �াময্মান মুসািফে রর জনয্ েযা , আসর এবং মাগিরব ও 
ঈশা সহজ প�া অবল�েন একে� পড়াটাই উ�ম। “জমা 
তাকদীম” (অি�ম এক�ীকরণ) েয ি�তীয় ওয়াে�র নামাযটা 
�থম ওয়াে�র আদায় কের অথবা “জমা তা’খীর” (পরবতর্ীেত
এক�ীকরণ) �থম ওয়াে�র নামাযটা ি�তীয় ওয়াে� আদায় 
করা। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম আনাস (রািদয়া�াহু আন) েথেক 
বিণর্ত আে - রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) সূযর্
পি�ম আকাশ ঢেল পড়ার পূেবর্ই যিদ ��ান করেত    তেব 
েযাহরেক আসেরর ওয়া� পযর্� িপিছেয় িদেতন অ   :পর 
অবতরণ কের দু’নামায একে� আদায় করেতন। আর মনিযল 
তয্ােগর পূেবর্ই যিদ সূযর্ ঢ    েল েযত তখন িতিন েযাহেরর নাম  
পেড় আেরাহন করেতন। 

২. �েয়াজেনর খািতের দু’ওয়াে�র নামায একে� পড়ার অনুমিত 
পিরতয্াগ করা উিচত ন   , চাই েয েকান অব�ায়ই েহাক, গৃেহ 
অব�ানকােল অথবা সফের। েকননা, সহীহ মুসিলেম ইবন্ 
আ�াস (রািদয়া�াহু আন ) েথেক বিণর্ত আে -নবী (সা�া�াহু
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আলাইিহ ওয়াসা�াম) মদীনা অব�ানকােল েযাহর ও আসর 
একে� এবং মাগিরব ও ঈশার নামায একে� আদায় কেরেছন। 
েসখােন না িছল েকান ভয় এবং না িছল বৃি�পাত। বলা হেলা 
এরূপ েকন করেল? িতিন বলেলন যােত উ�েতর অসুিবধা না 
হয়। 

মু‘আয ইবন্ জাবাল (রািদয়া�াহু আন) েথেক বিণর্ত আে-িতিন 
বেলন: রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) তাবুেকর যুে� 
েযাহর ও আসর একে� এবং মাগিরব ও ঈশার নামায একে� 
আদায় কেরেছন। িজেজ্ঞস করা হেলা এরূপ করেত তাঁেক িক
উ�ু� করেলা? িতিন বলেলন: তাঁর ই�া যােত তাঁর উ�েতর 
অসুিবধা না হয়। উ� হাদীস দু’িটেত এটাই �মাণ কের েয, 
যখনই দু’ ওয়াে�র নামায একে� পড়ার �েয়াজন হেব, আর 
তখন তার অনুমিত রেয়েছ, েসটা গৃেহ অব�ানকােল েহাক অথবা 
সফের। 

শাইখুল ইসলাম ইবন্ তাইিময়া (র) বেলন, এ সকল হাদীস 
�মাণ কের েয, উ�েতর অসুিবধা দূর করার জনয্ দ  ’নামায 
একে� পড়ার অনুমিত রেয়েছ। আর একথাও �মাণ কের েয, েয 
েরােগর কারেণ েরাগীর উপর পৃথকভােব তথা ওয়াে� ওয়াে� 
নামায পড়ার অসুিবধা হয়। েস উ�মভােবই কেয়ক ওয়াে�র 
নামায একে� পড়েত পাের। 
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মু�াহাযা (সবর্দা র ��দ) ও অনয্ানয্ অসুেখর কারেণ �েতয  
ওয়াে�র পুন: পিব�তা অজর্ন করা স�ব হে� না এমন েরাগীর
দু’ওয়াে�র নামায একে� আদায় করেত পাের। 

“আল-ইনসাফ’ নামক পু�েক শাইখুল ইসলাম ইবন্ তাইিময়ার 
একিট ফাতওয়া পাওয়া যায় েয, যিদ নামায তার িনধর্ািরত
ওয়াে� আদায় করেল জামায়াত হয় না, এমতাব�ায় উভয় নামায 
একে� আদায় করা যায়। এর দলীল ইবন্ আ�াস (রািদয়া�াহু
আনহ) এর হাদীস, যােত বৃি�র কারণ উভয় নামায একে� 
আদায় করার অনুমিত আেছ এটা একমা� জামায়ােত নামায 
পড়ার উে�েশয্ িছল। েকনন, �েতয্েকরই এটা নামােযর ওয়াে�
একাকী পেড় েনয়া স�ব িছল। আর জামায়াত ছাড়াই বৃি� েথেক 
েবঁেচ েযত। 

৩. হে�র িদনগুেলােত আরাফা ও মুজদািলফায় দ ’নামায একে� 
আদায় করার িবধান: 

সহীহ মুসিলেম জােবর ইবন্ আ�ু�াহ (রািদয়া�াহু আন) েথেক  
বিণর্ত আে- নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ) এর হে�র 
বণর্নায় রেয়েছ ে  , িতিন আরাফােত আগমন করেল তাঁর 
অনুমিতেত তাঁর জনয্ একিট চামড়ার তাঁবু বািনেয় েদয়া হয়     
েসখােন িতিন সূযর্  ঢেল পড়া পযর্� অব�ান কের 

অতপর পথ চলার জনয্ উেটর লাগাম ��ত করার েদশ েদন। 
তারপর িতিন েস মনিযল তয্াগ কের  “বাতেন ওয়াদী” নামক 
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�ােন উপি�ত জনতার সামেন খুৎবা েদন। বণর্নাকারী বেল - 
েসখােন আযান েদয়া হেল ইকামাত েদয়ার পর েযাহেরর নামায 
আদায় কেরন। অত:পর ি�তীয়বার ইকামাত েদয়া হেল আসেরর 
নামায আদায় কেরন। আর উভয় নামােযর মেধয্ অনয  েকান 
নামায আদায় কেরন িন। 

 আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম উসামা ইবন্ যােয়দ 
(রািদয়া�াহু আন ) েথেক বিণর্ত আে - িতিন আরাফা েথেক 
মুযদািলফােয় গমেন নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) এর 
িপছেন একই যানবাহেন িছেলন। িতিন বেলন- পিথমেধয্ নবী
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম) এক�ােন অবতরণ কের ��াব 
কেরন এবং সাধারণভােব ওযূর কাযর্ সমাধা কেরন। আিম তাঁেক
িজেজ্ঞস করলা  “নামায” । জবােব িতিন বলেলন- নামায 
েতামার অ�বতর্ী �ােন। অ:পর িতিন যানবাহেন আেরাহন কের 
মুযদািলফায় এেস অবতরণ কেরন। েসখােন িতিন অিত 
উ�মভােব ওযু কেরন। এরপর নমােযর ইকামাত েদয়া হেল 
মাগিরেবর নামায আদায় কেরন।  েসখােন সকেল িনজ িনজ উট 
�ীয় �ােন বসান। অত:পর ঈশার নমােযর ইকামাত েদয়া হেল 
ঈশার নামায আদায় কেরন। আর উভয় নমােযর মােঝ অনয্
নামায পেড়নিন। 
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সহীহ মুসিলেম জােবর (রািদয়া�াহু আন ) েথেক বিণর্ত আেছ
নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) মুযদািলফােত মাগিরব ও 
ঈশার নামায  এক আযােন এবং দুই ইকামােত আদায় কেরন। 

উ� হাদীস�য় েথেক জানা যায় নবী (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম) আরাফােত েযাহর ও আসর একে� আদায় কেরন। 
এটা িছল তাঁর “জমা তাকদীম” অথর্াৎ েযাহেরর ওয়াে� আসেরর
নামাযটাও পেড় েনয়া। আর মাগিরব ও ঈশা একে� পড়াটা িছল 
“জমা তা’খীর”। (অথর্াৎ মাগিরেবর নামায েদরী েকর ঈশার    
নামােযর একটু অ�ভােগ পেড় েনয়া)।  

এ দু’ নামায একে� পড়া স�েকর্ আেলমেদর মা েঝ মতাৈনকয
থাকায় আমরা িভ� িভ�ভােব আেলাচনা করিছ। বলা হয় েয, এটা 
িছল সফের। এেত িচ�া ও আেলাচনার �েয়াজন আেছ, কারণ 
নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া  ) আরাফার পূেবর্ িমনােত
একে� পেড়ন িন অনুরূপভােব আরাফা েথেক িফের িমনায় আসার
পরও একে� দু নামায পেড়ন িন। আেরা বলা হয় েয, এটা িছল 
হেজর কারেণ। এেতও আেলাচনার ও িচ�ার িবষয় আেছ। 
েকননা, যিদ তাই হয়, তেব নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) 
ইহরাম বাঁধার সময় েথেকই দু’নামায একে� পড়েতন। (সুতরাং 
িতিন েযেহতু তা কেরন িন, তাই এটা বলা যােব না েয, িতিন 
হেজর কারেণই জমা কেরেছন।)  
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আর এটাও বলা হয় েয, এটা িছল মাসলাহাত বা �াথর্ ও
�েয়াজেনর তািগেদ। এটাই অিধক �হণেযাগয্ মত। কারণ, 
আরাফােত অিধক সময় অব�ান করা এবং দু’আর জনয্ নামায
একে� আদায় কেরেছন। েকননা, মানুষ েসখােন িবিভ� �ােন 
অব�ান কের। সকলেক নামােযর জনয্ একি�ত হেত হেল তা   
কিঠন হেয় দাঁড়ােব। আর যিদ একািক নামায পেড়, তেব 
জামায়ােত পড়ার একটা বড় রকেমর মহ� ছুেট যায়। 
অনুরূপভােব মুযদািলফােত দ   ’নামায একে� আদায় করা অিত 
জরুরী। েক নন,  মানুষ সূযর্াে�র পর আরাফাত েথেক রওয়ানা 
হয়। আর যিদ মাগিরেবর নামায পড়ার জনয্ বাধা েদয়া হ   , 
তাহেল মানুষ িবনয় ও ন�তা ছাড়াই নামায  আদায় করেব। আর 
যিদ রা�ায় নামায পেড় তাহেল এটা সুকিঠন হেব। অতএব 
মাগিরেবর নামাযেক ঈশার নামােযর সময় পযর্� িবল� করা 
�েয়াজন। 

 এভােব সিঠক সমেয় নামাযেক একি�ত করার উে�শয্ হেল , 
নামােযর মেধয্ আ� াহভীিত ও িবনয় �কােশর �িত দৃি� রাখা 
এবং বা�ার সুিবধার িদক লক্ষয্ েরেখ এ    পথ অবল�ন ক
হেয়েছ। 

�জ্ময়, দয়ামেয়র পিব�তা বণর্না কের আমরা তাঁর দরবাের   
আেবদন জানাই, িতিন েযন আমােদরেক �ীয় িহকমত ও রহমত 
দান কেরন। েযেহতু িতিনই একমা� দানকারী। সকল �শংসা 
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মহান আ�াহর জনয্ িযিন সারা জাহােনর মািল, যার অনু�েহ এ 
সৎ কাজিট স�� হেলা। 

অগিণত দরুদ ও সালাম বিষ  ত েহাক আমােদর নবী (সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম) এর উপর, িযিন সৃি� জগেতর মেধয্ ে��।
তাঁর বংশধর, সাহাবী, তােবয়ী যারা সৎ কেমর্র অনুসরেণ সময়
বয্য় কেরেছন তােদর উপরও দরূদ ও সালা 


